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কেন ৫ থেকে ৫৯ মাসের শিশূদের ভিটামিন এ সম্পূরক দিবেন?

১. এটা জরূরী — ভিটামিন এ একটি প্রয়োজনীয় পুষ্টি যা শরীর এ উ পন্ন হয় না, কিন্তু শিশুর বেচে থাকার এবং বৃদ্ধির জন্য এটি দরকার!

২. এটি খাবার এবং সম্পূরক থেকে আসে — ভিটামিন এ যুক্ত খাবার তালিকায় আছে- বুকের দুধ এবং পশু পণ্য যেমন মাংস, মাছ, এবং দুধ, এটি গাড় সবুজ পাতা যুক্ত 
তরকারি যেমন পুঁইশাক এবং উজ্জ্বল লাল এবং কমলা রঙের ফল এবং তরকারি যেমন আম, মিষ্টি আলু এবং গাজরেও আছে। যে সব শিশুরা এ সব খাবার খেতে পারে না, তাদের 
ভিটামিন এ এর অভাব থেকে রক্ষা করতে ভিটামিন এ সম্পূরক দরকার ।

৩. এটি ছাড়া, ভিটামিন এ এর অভাব ঘটে — পৃথিবী জুরে ১৯০ কোটি শিশু যাদের বয়স ৬ থেকে ৫৯ মাস ভিটামিন এ শুন্যতায় ভোগে। ভি এ ডি শিশুদের অন্ধ্যত্ব এবং 
শিশুকালিন রোগ যেমন ডাইরিয়া হাম এবং অন্যান্য। শিশু মৃত্যুহারেও ভি এ ডি অংশ রাখে। এই জন্য ভি এ ডি কমানো শিশুদের বাছানর জন্য জরুরি।.

X. শিশু মৃত্যু কমাতে বিশ্বজুড়ে সম্পূরক দান করে — বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সুপারিশ করে যে ৬-৫৯ মাস বয়সের সকল শিশুদের ভিটামিন এ সম্পূরক পাবে 
প্রতি ৪-৬ মাসে যদি তারা এমন দেশে থাকে যেখানে ভি এ ডি একটি সহনীয় কিংবা গুরতর স্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে। এটি একটি প্রতিরোধ, চিকি সা না, ভি এ ডি 
প্রতিরধ এর দিকে।
সার্বজনীন ভিটামিন এ সম্পূরক শিশু মৃত্যু হার ২৪% কমায় ।

মা এবং অন্য যত্নকারীদের সাথে আলোচনা করা

১. ক্যাপস্যুল ২ টি রঙে আসে, বয়স-নির্দিষ্ট ক্ষমতা
নীল ক্যাপস্যুল ৬ থেকে ১১ মাসের শিশুদের ১০০০,০০০ আই ইউ ভিটামিন এ দেয়।.
লাল ক্যাপস্যুল ১২ থেকে ৫৯ মাসের শিশুদের ২০০০,০০০ আই ইউ ভিটামিন এ দেয়।

২. প্রতি ৬ মাসে ভিটামিন এ দিন — ৬ মাসের শুরুতে, প্রতি ৪ থেকে ৬ মাস শিশুদের ১ ডোজ ভিটামিন এ নিতে হবে যতদিন না তারা ৫ম জন্মদিন এ পৌছায়।

৩. এটি নিরাপদ — ভিটামিন এ শিশুদের জন্য খুবই নিরাপদ।১৯৯৭ থেকে ৮ লক্ষ কোটির ওপর ভিটামিন এ পৃথিবী জুড়ে দেয়া হয়েছে। ভিটামিন এ সম্পূরক এর কারনে 
কোন মৃত্যুর খবর পাওওা যায়নি, এবং এটা টিকার মাধমে দেয়া যায়, কৃমিনাশক, মাল্টিভিটামিন্স, এবং শক্তি বাড়ান খাবার।

৪. ৫ উপকারিতা — ভিটামিন এ সম্পূরক শিশুদের স্বাস্থ্যবান এবং শক্তিশালী করে- ১) শৈশবকালীন অন্ধ্যত্ব রোধ করে (জেরপথাল্মিয়া), ২) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা 
বৃদ্ধি করে, ৩) নবজাতক শিশু এবং ছোট শিশুদের মৃত্যু ঝুকি ২৪% কমায়, ৪) ডাইরিয়া এবং হাম এর ঝুকি কমিয়ে, এবং ৫)রক্তস্বল্পতা কমিয়ে।

৫. ৫ টি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া খুবই দরু্লভ এবং ক্ষণস্থায়ী — প্রায় ১০০ জন এর মধ্যে ৫ জন শিশু ভিটামিন এ এর একটি অথবা তার বেশি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া 
অনুভব করতে পারে। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া শিশু ভিটামিন এ গ্রহন এর পর সর্বোচ্চ ৪৮ ঘণ্টা স্থায়ী হতে পারে, এবং তারপর চলে যায়। যে বিরল ক্ষেত্রে 
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারেঃ ১)বমি বমি ভাব, ২)বমি, ৩)মাথাব্যাথা, ৪)খুধামন্দা, অথবা ৫)মাথার উপরি ভাগে ফুলে যাওয়া 
(মাথার ওপরে নরম স্থান)।. যদি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ২ দিন এর বেশি থাকে, অথবা যদি অন্য কোন লক্ষন দেখা যায়, তখন শিশুর চিকি সা দরকার।.

৬ থেকে ৫৯ মাসের শিশুদের কিভাবে ভিটামিন এ দিতে হয় **কখনই ভিটামিন এ একজন যত্নকারির হাতে 
পরে শিশুকে দেয়ার জন্য বাসায় পাঠাবেন না।

৩ টি যোগ্যতার মাপকাঠি * 
* একটি শিশুর অবশ্যই ৩ মাপকাঠির সাথে মিলতে হবে 
ভিটামিন এ সম্পূরক এর জন্য যোগ্য হওয়ার জন্য।

১. বয়স ৬-৫৯ মাস — শিশুর অবশ্যই কমপক্ষে ৬ মাস 
বয়স হতে হবে প্রথম ডোজের সময়, এবং ৫ম জন্মদিন এর 
আগে ভিটামিন এ-র শেষ ডোজ নিতে হবে.
২. শেষ ডোজ কমপক্ষে ১ মাস আগে — শিশু গত ১ 
মাসে ভিটামিন এ নেয়নি(৪ সপ্তাহ)
৩. স্বাস্থ্য বিষয়কঃ কোন গুরতর শ্বাসকষ্ট নেই 
— শিশু যে দিন ভিটামিন এ নিতে আসে সেদিন কোন গুরতর 
শ্বাসকষ্ট নেই।.

যদি শিশুর আজ গুরতর শ্বাসকষ্ট থাকে, সেবা দিবেন না  
এবং শিশুকে চিকি সা নিতে বলুন।

সংক্রমণ প্রতিরধে সর্বোত্তম চর্চা ব্যবহার করুন
১. প্রতিবার ভিটামিন এ দেয়ার পর হাত পরিষ্কার করুন — অ্যালকোহল যুক্ত হ্যান্ড 
স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিশাকার করুন, অথবা শাবান এবং পরিষ্কার পানি ব্যবহার করুন, প্রতিবার 
শিশুকে ভিটামিন এ দেয়ার আগে।
২. পরিষ্কার কেঁচি ব্যবহার করুন এবং অতিরিক্ত তেল মুছে ফেলুন। — ক্যাপস্যুলের মাথা 
কাটার জন্য পরিষ্কার কেঁচি ব্যবহার করুন। ভিটামিন এ দেয়ার পর, অতিরিক্ত তেল আপনার হাত এবং 
কেঁচি থেকে মুছে ফেলুন।
৩. শিশুকে স্পর্শ করবেন না। — সংক্রমণ রোধ করতে, শুধুমাত্র যত্নকারী একমাত্র বাক্তি 
যার শিশুকে ধরা উচিত। যত্নকারিকে শিশুর মাথা ধরতে বলুন এবং নিশ্চিত করুন শিশুর মুখ ভিটামিন এ 
গ্রহনের জন্য খোলা হয়েছে।.
৪. শিশুকে কখনও ভিটামিন এ নেয়ার জন্য জোড় করবেন না — নিশ্চিত করুন যে শিশু শান্ত 
আছে। গলাএ আটকানো রোধ করতে, কখনই শিশুকে ভিটামিন এ নিতে জোড় করবেন না এবং এমন 
শিশুকে দিবেন না যে কাঁদছে।. 

! !
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১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সের প্রাক বিদ্যালয় শিশুকে কেন ক্রিমিনাশক দিবেন?

১. এটা স্বাস্থ্য এবং পুষ্টিগত অবস্থার উন্নতি করে — ক্রিমিনাশক অভ্যন্তরীণ ক্রিমি মুক্তি দেয়, যা মাটি থেকে আশা ক্রিমি রোগ বলেও জানা যায়  
(এস টি এইচ)। ক্রিমি মুক্ত শিশুদের পুষ্টিগত অবস্থা ভাল, শিশুদের ক্রিমির জন্য সেবা দান করা তাদের স্বাস্থ্য ভাল করার জন্য সবচেয়ে সাধারন এবং সবচাইতে দামে 
সাশ্রয়ী পন্থাগুলর মইধে একটি।.
২.ক্রিমিনাশক ছাড়া — মাটি থেকে আসা ক্রিমি, সাধারণত একে অভ্যন্তরীণ ক্রিমি বলা হয়, গোলকৃমি সহ, হুকক্রিমি, এবং ফিতাক্রিমি। এস টি এইচ রোগে অবদান রাখে 
এবং প্রাক বিদ্যালয়ের ১২-৫৯ মাসের শিশুদের কাছ থেকে পুষ্টি আপোষ করে। অপরিশোধিত আন্ত্রিক ক্রিমি “নিরব পীড়া”-র কারন, দুর্বল পুষ্টি এবং ক্ষুদ্রপুষ্টির 
অভাবের কারন, রক্তস্বল্পতা সহ। এস টি এস ভিটামিন এ এর উপরও নাকারাত্তক প্রভাব ফেলে। একটজ পরিসংখ্যানে দেখা যায় ২৬৬ কোটি প্রাক বিদ্যালয় শিশুরা জাদের 
বয়স ৫ বছর এর নিচে এস টি এইচ এর সংক্রমণের ঝুকিতে আছে, পৃথিবীজুড়ে।.
৩. স্বাস্থ্যকর, প্রতিষেধক আচরণ সমূহ — আন্ত্রিক ক্রিমি এবং তাদের ডিম সমূহ মল এর মাধমে ছড়ায়, যা মাটিতে এবং পানিতে মিশে যায়। স্বাস্থ্যকর আচরণ  
এস টি এইচ ছড়ানো বন্ধ করতে পারে। এবং এর সাথে আছেঃ ক) বিশুদ্ধ পানি পান করা, খ) টয়লেট ব্যবহার করা, গ)জুতা পায়ে দেয়া ঘ) ফল এবং তরিতরকারি পরিষ্কার 
পানিতে ধুয়ে নেয়া, ঙ)কাচা খাদ্য রান্না করে নেয়া, চ) নিজে খাওয়ার আগে কিংবা অন্নকে খাওয়ানোর আগে, এবং বাথরুম ব্যবহার এর পর হাত সাবান এবং পরিষ্কার পানি 
দিয়ে ধুয়ে নেয়া, এবং ছ)শিশুদের মাটি অথবা পশুপাখির মল খেতে দিবেন না।
৪. স্বাস্থ্য এবং পুষ্টিগত উন্নয়নের জন্য ক্রিমিনাশকদেয়া — ডব্লিউ এইচ ও ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সের সকল শিশুদের সকল শিশুদের প্রতিষেধক ক্রিমিনাশক 
নিতে বলে যদি তারা এস টি এইচ স্থানীয় দেশগুলোতে বাস করে।.

মা এবং অন্যান্য জত্নকারিদের সাথে ক্রিমিনাশক নিএ আলোচনা

১. এল্বেন্দাজল ব্যবহার করে বয়স-উপযুক্ত ক্রিমিনাশক ডোজ দেয়া— সবসময় ৫ বছর এর নিচে সকল শিশুর জন্য ট্যাবলেট গুরা করুন।. 
২০০ গ্রাম (অর্থা, অরধেক ট্যাবলেট, গুড়া করা )-১২ থেকে ২৩ মাস বয়সের শিশুদের।. যদি অর্ধেক ট্যাবলেট ব্যবহার করেন তাহলে বাকি
অর্ধেক র একজন শিশুর ব্যবহার এর জন্য রেখে দিন।.
৪০০ গ্রাম(অর্থা, একটি সম্পূর্ণ ট্যাবলেট, গুড়াকরা)-২৪ থেকে ৫৯ মাস বয়সের শিশুদের জন্য।.

২. প্রতি ৪ থেকে ৬ মাসে ক্রিমিনাশক দিন — ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সের শিশুদের বয়স অনুযায়ী ৪ থেকে ৬ মাসে ভিটামিন এ এর সাথে ক্রিমিনাশক ডোজ দিন।.
৩. এটি নিরাপদ  — ক্রিমিনাশক অকেন নিরাপদ, এবং ভিটামিন এ সম্পূরক, টিকা, মাল্টিভিটামিন, এবং শক্তিবর্ধক খাবারের সাথে দেয়া যায়।.
৪. উপকারিতা  —  ক্রিমিনাশক ১২-৫৯ মাস বয়সের প্রাক বিদ্যালয় শিশুদের ১) শিশুদের শরীর থেকে ক্রিমি সরায়, এবং এর মাধ্যমে, এটি ২) পুষ্টিগত অবস্থার উন্নতি করে, 
৩) ক্ষুদ্রপুষ্টিগত অবস্থার উন্নতি করে
৫. ৬ টি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দরু্লভ এবং ক্ষণস্থায়ী — প্রায় ১০০ জন এর মধ্যে ৫ জন শিশু ক্রিমিনাশক এর একটি অথবা তার বেশি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনুভব করতে 
পারে। পারশ্্বপ্রতিক্রিয়া শিশু ক্রিমিনাশক গ্রহন এর পর পর হতে ৪৮ ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হয় না। যে বিরল ক্ষেত্রে পারশ্্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়*, তাতে অন্তরভু্ক্ত থাকতে 
পারেঃ ১)মাথাব্যাথা, ২)বমি বমি ভাব, ৩)বমি, ৪)অবসাদ, ৫)হাল্কা পেতে ব্যাথা, অথবা ৬)ডায়রিয়া। .
৬. ক্রিমিনাশক এর অন্যান্য প্রভাব সমূহ  — ক্রিমি শিশুর মলে দেখা যেতে পারে, এবং খুব বিরল ক্ষেত্রে, ক্রিমি নাক অথবা মুখ থেকে বের হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে, 
যত্নকারী সাবধানে ক্রিমি টেনে বের করে কিংবা তাদের খুজে বের করে ফেলে দিয়ে শিশুকে সাহায্য করবেন।. যদি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ২ দিন এর বেশি থাকে, অথবা যদি অন্য 
কোন লক্ষন দেখা যায়, তখন শিশুর চিকিৎসা দরকার।

১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সের শিশুদের কিভাবে ক্রিমিনাশক দিতে হয় কখনই ভিটামিন এ একজন যত্নকারির হাতে  
পরে শিশুকে দেয়ার জন্য বাসায় পাঠাবেন না। 

যোগ্যতার মাপকাঠি * 
একটি শিশুর অবশ্যই ৬ টি মাপকাঠির সাথে মিলতে হবে  
ক্রিমিনাশক এর জন্য যোগ্য হওয়ার জন্য।

১.বয়স ১২-৫৯ মাস — নিশ্চিত করুন শিশু ১২-৫৯ মাস 
বয়সসীমার মধ্যে পরে।.
২. কমপক্ষে ১ মাসের আগে ডোজ দিবেন না  
শিশু গত ১ মাসের মধ্যে ক্রিমিনাশক গ্রহন করেনি(৪ 
সপ্তাহ).
3. স্বাস্থ্য বিষয়ক  — নিশ্চিত করুন শিশুর আজ 
এর মধ্যে একটিও স্বাস্থ্যবিষয়ক সমস্যা নেইঃ:
 ক. গুরুতর শ্বাসকষ্ট 
 খ. জ্বর,
 গ. বমি, অথবা
 ঘ. গুরুতর ডায়রিয়া 

যদি শিশুর আজ এর কোন লক্ষন দেখা যায়, 
ক্রিমিনাশক দিবেন না এবং শিশুকে চিকিৎসা  
সাহায্য নিতে বলুন।

সংক্রমণ প্রতিরধে সর্বোত্তম চর্চা ব্যবহার করুন
1. ১. প্রতিবার ভিটামিন এ দেয়ার পর হাত পরিষ্কার করুন  — অ্যালকোহল 
যুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিশাকার করুন, অথবা শাবান এবং পরিষ্কার পানি 
ব্যবহার করুন, প্রতিবার শিশুকে ভিটামিন এ দেয়ার আগে।.
২. ট্যাবলেট গুড়া করুন  — সবসময় ৫ বছর এর নিচে সকল শিশুর জন্য ট্যাবলেট 
গুরা করুন।.শিশুর বয়সের উপর ভিত্তি করে, ১/২ অথবা ১ টি সম্পূর্ণ ট্যাবলেট একটি 
ছোট , ভাঁজ করা কাগজের তুক্রার মধ্যে রাখুন। একটি গ্লাস বোতল ব্যবহার করে, 
ট্যাবলেট ভালভাবে গুড়া করুন।কাগজের তুক্রাতি শিশুর মুখে গুড়ো দেয়ার জন্য 
ফানেল হিসেবে কাজ করবে। .
৩. শিশুকে স্পর্শ করবেন না। — যত্নকারিকে বলুন শিশুর মাথার পিছনের দিকে 
ধরতে এবং শিশুর মুখ খোলা নিশ্চিত করতে। কাগজের ফানেল ব্যবহার করুন শিশুর 
মুখে ধীরে গুড়ো করা ট্যাবলেট দিতে।.
৪. কখনই শিশুকে ক্রিমিনাশক নিতে জ্বর করবেন না  — গলায় আটকানোর 
ঝুঁ কি সর্বনিন্ম রাখতে নিশ্চিত করুন শিশু শান্ত এবং ক্রিমিনাশক নিতে চায়। কখনই 
ছিছুকে ক্রিমিনাশক নিতে জ্বর করবেন না এবং এমন শিশুকে দিবেন না জ কাঁদছে।.
৫. শিশুকে ক্রিমিনাশকের পর পরিষ্কার পানি পান করতে দেয়া — শিশুকে 
ক্রিমিনাশক দেয়ার পর আপনি তাকে পরিষ্কার কাপে পরিষ্কার পানি দিতে পারেন। 

যদি পরিষ্কার পানি না থাকে, ফুটানো, ফিল্টার করা অথবা ক্লোরিন দেয়া পানি এটি 
পান করা নিরাপদ করতে পারে। 
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